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সপ্তদশ  শতাব্দী  েথেকই  পাশ্চাত্েয  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  প্রসােরর  পাশাপািশ  মানবািধকার  আন্েদালন  দানা  বাধেত
শুরু কের। তেব িবগত-শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত নারীমুক্িত বা নারী অিধকার প্রিতষ্ঠা প্রসঙ্গ সরাসির উত্থািপত
হয়  িন।  দ্িবতীয়  মহাযুদ্েধর  পর  ১৯৪৮  সােল  প্রথমবােরর  মেতা  নারী-পুরুেষর  সমানািধকার  প্রস্তাব  জািতসংেঘর
‘িবশ্ব  মানবািধকার  েঘাষণা’য়  অন্তর্ভুক্ত  হওয়ার  মাধ্যেম  আনুষ্ঠািনকভােব  স্বীকৃিত  লাভ  কের।  তখন  েথেক  এ
পর্যন্ত  নারী  অিধকার  প্রিতষ্ঠার  লক্ষ্েয  িবশ্েব  যত  আন্েদালন  হেয়েছ  তার  িসংহভাগই  এ  েঘাষণার  আেলােক

আবর্িতত।

িনঃসন্েদেহ  পাশ্চাত্েযর  সমর্থনপুষ্ট  নারী-পুরুেষর  সমানািধকার  প্রস্তাব  (যা  জািতসংঘ  সনেদর  অন্তর্ভুক্ত
হেয়েছ)  নারীর  ভাগ্েযান্নয়েন  সীিমত  অবদান  েরেখেছ।  িবেশষ  কের  পুরুেষর  মেতা  নারীও  েয  পূর্ণ  মানবসত্তার
অিধকারী-এ  বাস্তবতা  পুনঃপ্রিতষ্ঠায়  (অন্তত  কাগেজ-কলেম)  এ  েঘাষণার  অবদান  অনস্বীকার্য।  িকন্তু
দুর্ভাগ্যজনক  হেলও  সত্য  েয,এ  েঘাষণা  নারীর  মানিবক  অিধকার  প্রিতষ্ঠার  ক্েষত্ের  িকছুটা  অগ্রগিত  ঘটােলও
তথাকিথত এ সমানািধকার প্রস্তাব নারীর জন্য নতুন ধরেনর িবপর্যয় েডেক এেনেছ। কারণ েমৗিলক মানবীয় মর্যাদার
ক্েষত্ের  নারী  ও  পুরুেষর  মধ্েয  েকান  পার্থক্য  েনই-এ  কথা  েযমন  সত্য,িঠক  েতমিন  এ  দু’েয়র  মােঝ  সুস্পষ্ট
প্রাকৃিতক (শারীিরক,মানিসক...) ব্যবধান অনস্বীকার্য। আর নারী প্রকৃিতর এই িবেশষ ৈবিশষ্ট্য (যা তােক পুরুষ
েথেক  আলাদা  কেরেছ)  শুধু  েভৗেগািলক,ঐিতহািসক  বা  সামািজক  প্েরক্ষাপেটর  মধ্েযই  সীমাবদ্ধ  নয়;বরং

সৃষ্িটগতভােবই  নারী  ও  পুরুেষর  মােঝ  ব্যবধান  রেয়েছ।

নারী ও পুরুষ উভয়ই রক্ত-মাংেসর ৈতির হেলও তারা িভন্নিভন্ন জগেত িবচরণ কের। শারীিরক গঠেনর িদক েথেক নারী ও
পুরুেষর মধ্েয িবস্তর ব্যবধান রেয়েছ েতমিন মানিসক িদক েথেকও উভেয়র মােঝ রেয়েছ িবরাট পার্থক্য। তাই নারীর
অনুভূিত  আর  পুরুেষর  অনুভূিত  এক  নয়।  স্বাভািবকভােবই  িনত্যিদেনর  ঘটনাপ্রবােহর  প্েরক্িষেত  উভেয়র
প্রিতক্িরয়াও এক নয়। তাছাড়া েযৗন আচরণ ও প্রজনেনর ক্েষত্ের এেকর সােথ অন্েযর রেয়েছ িবরাট ব্যবধান। িবেশষ
কের  গর্ভধারণ,স্তন্যদান  ও  প্রাথিমকভােব  সন্তােনর  লালন-পালন  ইত্যািদর  ক্েষত্ের  নারীর  েয  প্রাকৃিতক
অবস্থান তা তােক িবিশষ্টতা প্রদান কেরেছ। আসেল প্রকৃিতগতভােব িভন্ন েমরুেত অবস্থান করার কারেণই বাস্তেব
নারী ও পুরুেষর মেন পারস্পিরক প্রেয়াজনেবাধ জােগ,এেক অপেরর প্রিত আকৃষ্ট হয়। পিরণিতেত পািরবািরক বন্ধেন

আবদ্ধ হয় তারা। আর এভােবই নারী ও পুরুষ এেক অপেরর পিরপূরেকর ভূিমকায় অবতীর্ণ হয়।

আশ্চর্যজনক  হেলও  সত্য  উপিরউক্ত  বাস্তবতা  সম্পূর্ণরূেপ  পাশ্চাত্েযর  দৃষ্িট  এিড়েয়  েগেছ।  িবেশষ  কের
িবজ্ঞােনর  নতুন  নতুন  আিবষ্কার,মেনািবজ্ঞান  ও  জীবিবজ্ঞানসহ  জ্ঞােনর  িবিভন্ন  শাখার  িবস্তৃিতর  ফেল  নারী-
পুরুেষর প্রকৃিতগত পার্থক্য যখন িদনিদনই আেরা সুস্পষ্টভােব প্রমািণত হচ্েছ তখনও এ ব্যাপাের পাশ্চাত্েযর এ
উদাসীনতা  আশ্চর্যজনক  ৈবিক।  আসেল  নারী-পুরুেষর  এ  সমঅিধকার  আন্েদালন  একটু  তিড়ঘিড়  সংঘিটত  হওয়ার  কারেণই  এ
উদাসীনতা বেল অেনেকর ধারণা। কারণ িবংশ শতাব্দীর শুরুর িদেকও পাশ্চাত্েয নারী সমাজ ন্যূনতম েমৗিলক মানিবক



অিধকার েথেকও বঞ্িচত িছল। এরপর েথেক শুরু হয় নারীর সমঅিধকার আন্েদালন। অবশ্য পুঁিজপিত মহেলর েভাগ-িলপ্সা
ও স্বার্েথাদ্ধার প্রবণতাও এ উদাসীনতার েপছেন কম দায়ী নয়।

ইসলাম নারী অিধকার প্রসঙ্েগ অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় দৃষ্িট েপাষণ কের। ইসলাম একিদেক েযমন নারীেক জােহলী যুেগর
িনষ্েপষণ  েথেক  মুক্িত  েদয়  েতমিন  তােক  তথাকিথত  সমঅিধকােরর  যাঁতাকেলও  িপষ্ট  কের  না।  পিরপূর্ণ  মানিবক
মর্যাদা,অর্থৈনিতক স্বাধীনতা ইত্যািদর মাধ্যেম নারীর েমৗিলক মানিবক অিধকার িনশ্িচত করার সােথ সােথ ইসলাম
নারীেক  িবেশষ  মর্যাদা  দান  কেরেছ।  স্ত্রী-পিরজেনর  ভরণ-েপাষেণর  দািয়ত্ব  পুরুেষর  ওপর  অর্পণ,েদনেমাহর
ব্যবস্থা  প্রবর্তন  ইত্যািদর  মাধ্যেম  নারীেক  শুধু  সমঅিধকারই  প্রদান  কের  িন;বরং  তােক  িদেয়েছ  অগ্রািধকার।

এভােবই ইসলাম নারীেক তার প্রকৃত মর্যাদা প্রদান কেরেছ।

িকন্তু  সবেচেয়  দুঃখজনক  হচ্েছ  আজ  পর্যন্ত  আমােদর  সমােজ  ইসলােমর  এই  সুমহান  আদর্শ  প্রিতষ্িঠত  হয়  িন।  এখনও
আমােদর নারী সমাজ অবেহিলত ও অত্যাচািরতই রেয় েগেছ। প্রিতিনয়ত আমরা নারীর আর্তিচৎকার শুনেত পাই। স্বভাবতই
প্রশ্ন জােগ নারীেক এ দুর্দশা েথেক মুক্িত েদেব েক? এ অবস্থার পিরবর্তেনর জন্য িবেবকবান মহলেক সাহিসকতার
সােথ এিগেয় আসেত হেব। নতুন কের আন্েদালন গেড় তুলেত হেব। আর তাহেলই আমােদর সমােজ প্রকৃত নারী মুক্িতর পথ

সুপ্রশস্ত হেব।

(জ্েযািত, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)


